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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছন্দপতন 8の為
যাতে এটুকু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে যে অসম্পূর্ণ হই খণ্ডিত হই। আর যেমন হই, আমি এই রকম {
আমার জন্যই অবশ্য এটা ঘটেছে, আমার প্রভাবে। কিন্তু একটা মানুষের প্রভাবে আরেকটা মানুষের বদলে যাবার প্রক্রিয়া তো প্রেম নয় !
করেছিল।
আমি প্ৰেমাতুর নই, সব সময় তার ওঠাবসা চলাফেরা কথা আর কাজে আমি শুধু মানে খুজিনি যে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে।
দুটাে মিষ্টিকথা, একটু প্রীতির হাসি, একটি সদয় চাউনি, শুধু এটুকু থেকেই চেনা আধ-চেনা এমনকী প্ৰায় অচেনা ছেলে আমনি বুঝে নেয় মানসীর কী হয়েছে ! সত্যই যেন প্রেমের ফঁাদ পাতা রয়েছে ভুবনে- সব সময় সাবধানে হিসাব করে কথাটি পর্যন্ত না কইলে ধরা পড়ে যেতে হবে।
স্বাধীনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুখ না ছাই, এ যেন অভিশাপ ! তুমি বুঝবে না, মেয়ে হলে বুঝতে। সবাই যেন ওত পেতে আছে, সব সময় সকলের সঙ্গে হিসেব করে চলা, এতটুকু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। একজনের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে বলে একটু ঢ়িল দিয়েছ। কী প্ৰায়শ্চিত্ত করতেই হবে ! একেবারে উলটাে ব্যবহার করে ঘা দিয়ে অপমান করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, না বন্ধু, তুমি ভুল করেছ !
মানসী নিশ্বাস ফেলেছিল : তা ছাড়াও বদনাম। মেয়েটা ভারী ইয়ে, ছেলে নিয়ে খেলা করে, বাদর নাচায়।
দোষ কি শুধু ছেলেদের ? ছেলেরা কিন্তু ঠিক এই নালিশ করে। কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু ভালো করে মিশলেই
সমাজটাই পচে গেছে, না ? আমি হেসেছিলাম। ওই বয়সে সমাজবিদ হয়ে পড়িনি-কিন্তু সহজ বুদ্ধি বজায রাখলে ওই বয়সেও সমাজ পচে যাবার কথা শুনে হাসা যায়। পচে হেজে গেছে আমাদের সমাজ-বুড়োদের মুখে আর তরুণদের সাহিত্যে এ আর্তনাদ শুনে সহজ বুদ্ধি বজায় রাখা যদিও খুব সহজ নয়।
সমাজ পচে গিয়ে থাকলে আমরা বেঁচে আছি কী করে ? মানুষ কি তা হলে বাঁচে ? পাচন ধরাবার চেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরে-আমরা দুশো বছর পরাধীন ! গলদ জমেছে অনেক, সেকেলে একেলে এ-দেশি সে-দেশি অনেক কিছু মিলে উদ্ভট খিচুড়ি বনেছে-কিন্তু সমাজ পচেনি। তুমি আপশোশ করছ, ব্যাপারটা আপশোশ করার মতোই। কিন্তু অত হতাশ হবার কিছু নেই। বাস্তব অবস্থা যেমন তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার রীতিনীতি রকমফের হয়েছেদু-চারজনের বুচি আর পছন্দ নিয়ে তো এ সব গড়ে ওঠে না। সাঁওতালদের সমাজে মেলামেশা এক রকম, তোমার আমার সমাজে আরেক রকম। ভালো হােক মন্দ হােক, তোমার আমার পছন্দ হােক বা না হােক-সবাই আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে যেরকম হওয়া দরকার ছিল তাই
হয়েছে ।
মানসী চুপ করে মন দিয়ে কথাগুলি শুনেছিল। গুরুজন নই, অধ্যাপক পণ্ডিত নই, প্রায় সমবয়সি একজন কবি। তার এই সহজ। শ্রদ্ধার দাম যে কতখানি ছিল তখন ভালো বুঝিনি। অনায়াসে নিজের প্রাপ্য বলে গ্ৰহণ করেছি।
যেভাবে লিখলাম। এ রকম ছাঁকাভাবে অবশ্য কথাগুলি মানসীকে বলিনি। সাধারণ চলতি আলাপের কথায় ছেড়ে ছেড়ে কেটে কেটে অনেকক্ষণ ধরে বলেছি।
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